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সূরা নাহল; আয়াত ১১২-১১৫

-সূরা নাহেলর ১১২ ও ১১৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَضَربََ اللهُ مََلاً قَرْيَةً كَانتَْ آمَِنَةً مُطْمَئِنةً يَأْتِهَا رزِْقُهَا رغََدًا مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرتَْ بأِنَْعُمِ اللهِ فَأذََاقَهَا اللهُ لبَِاسَ
بُوهُ فَأخََذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالمُِونَ ()113 الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رسَُولٌ مِنْهُمْ فَكَذ

আল্লাহ (উপেদেশর মাধ্যেম িশক্ষা েদয়ার জন্য) উদাহরণ িদচ্েছন একিট জনপেদর, (যার অিধবাসীরা) িছল পুেরাপুির
িনরাপদ, প্রশান্ত ও িনশ্িচন্ত। েসখােন সব িদক েথেক সহেজই তােদর জন্য আসত প্রচুর জীিবকা। এরপর তারা আল্লাহর
েনয়ামেতর প্রিত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। ফেল তারা যা করত েস কারেণ আল্লাহ শাস্িত িহেসেব তােদর স্বাদ আস্বাদন

(করােলন, ক্ষুধা ও  ভীিতর।” (১৬:১১২

এবং িনঃসন্েদেহ তােদরই মধ্য েথেক এক রাসূল তােদর কােছ এেসিছল (তােদরেক সুপথ েদখােনার জন্য), িকন্তু তারা“
(তােক িমথ্য প্রিতপন্ন করল। ফেল শাস্িত তােদর আক্রান্ত করল এ অবস্থায় েয তারা অিবচার কেরিছল।” (১৬:১১৩

মহান আল্লাহ, সূরা নাহেল তাঁর নানা েনয়ামেতর কথা উল্েলখ কেরেছন। এ সূরার েশেষ িদেকর এই দু'িট আয়ােত েনয়ামত-
সমৃদ্ধ  একিট  জনপেদর   কথাও  উল্েলখ  কেরেছন।  বস্তুগত  ও  আধ্যাত্িমক-  এ  উভয়  ধরেনর  েনয়ামেতরই  প্রাচুর্য  িছল
েসখানকার অিধবাসীেদর জন্য। েযমন- শক্রেদর হামলার  েকােনা ভয় তােদর জন্য িছল না। প্রশান্ত িছল তােদর জীবন।
প্রচুর  খাদ্য  ও  জীিবকা  েদয়ার  পাশাপািশ  মহান  আল্লাহ  তােদরেক  সুপথ  েদখােনা  বা  েহদােয়েতর  জন্য  একজন  নবীও
পািঠেয়িছেলন। িতিন তােদর েদিখেয় িদেতন েকান পথিট সিঠক ও েকান পথিট ভুল বা িমথ্যার পথ। িকন্তু তা সত্ত্েবও
তারা আল্লাহর েনয়ামেতর ব্যাপাের অকৃতজ্ঞতা েদখায়। তারা সত পেথ সম্পদ ও েনয়ামতগুেলা ব্যবহার না কের পােপর
পেথ েসগুেলা ব্যবহার করেত লাগল। ফেল তােদর ওপর েনেম আেস আল্লাহর শাস্িত। েসইসব েনয়ামত উিঠেয় েনয়া হয় এবং

ক্ষুধা ও দুর্িভক্েষর িশকার হয় তারা।

: এ আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক.  জািতগুেলার ভাগ্য ও ইিতহাস েখাদায়ী িকছু রীিত বা সূত্র েমেন চেল। এইসব সূত্র সব যুেগই একই রকম। তাই
অতীেতর ঘটনাগুেলা েথেক িশক্ষা িনেয় আল্লাহর েদখােনা পেথ জীবন পিরচালনা করা উিচত।

দুই.  েখাদায়ী  েনয়ামেতর  অকৃতজ্ঞতার  জন্য  এই  দুিনেয়ােতই  শাস্িত  েদয়া  হয়  এবং  অকৃতজ্ঞেদরেক  েখাদায়ী  েনয়ামত
েথেক বঞ্িচত করা হয়।

িতন. েখাদায়ী িশক্ষাগুেলােক  উেপক্ষা করার ফেলই দািরদ্র ও িনরাপত্তাহীনতার মত সংকট েদখা েদয়।



-সূরা নাহেলর ১১৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ا رزَقََكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيبًا وَاشْكُروُا نعِْمَةَ اللهِ إنِْ كُنْتمُْ إيِاهُ تعَْبُدُونَ فَكُلُوا مِم

অতএব,  আল্লাহ েতামােদরেক েযসব হালাল ও পিবত্র বস্তু িদেয়েছন,  তা েতামরা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রেহর জন্য“
(কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যিদ েতামরা তাঁরই এবাদাতকারী হেয় থাক।” (১৬:১১৪

এ আয়ােত আল্লাহ বেলেছন, েনয়ামেতর অকৃতজ্ঞতার পিরণিত েয কত মন্দ তা েতামরা এইসব ঘটনা েথেক মেন রাখ। েতামরা
েখাদায়ী েনয়ামতগুেলা সিঠক পেথ ব্যবহার কর। প্রথমত িতিন মদ ও শুকেরর মাংেসর মত েযসব খাদ্য েতামােদর জন্য
িনিষদ্ধ কেরেছন েসগুেলা েথেক দূের থাক এবং অন্যেদর সম্পদ দখল করা েথেক িবরত থাক। দ্িবতীয়ত েনয়ামতগুেলার
জন্য আল্লাহর কােছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ইবাদত-বন্েদগী কর, অন্যেদর দান কর। িবেশষ কের আল্লাহ েয  সম্পদ

েতামােক দান কেরেছন তা েথেক দিরদ্রেদর দান কর।

:এ আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক. ইসলাম মানুেষর সব িদেকর চািহদা েমটায় ও সব ক্েষত্েরই পথ েদখায়। এ ধর্ম শুধু পরকালেকন্দ্রীক ধর্ম নয়।
েকান েকান িজিনস খাওয়া যােব বা যােব না তাও িঠক কের িদেয়েছ ইসলাম।

দুই. শুধু িজহ্বার িবলাস বা রসনা িবলােসর জন্যই খাওয়া উিচত নয়। বরং খাদ সামগ্রী েদয়া হেয়েছ দািয়ত্ব পালেনর
শক্িত  অর্জেনর  জন্য।  আল্লাহর  েদয়া  খাদ্েযর  ব্যাপাের  শুকিরয়া  প্রকােশর  জন্যই  আমােদর  উিচত  এমন  িকছু  না

খাওয়া  বা  এমন  পিরমােণ   না  খাওয়া  যা  েদেহর  বা  স্বাস্থ্েযর  জন্য  ক্ষিতকর  হয়।

-সূরা নাহেলর ১১৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِرِ وَمَا أهُِل لغَِْرِ اللهِ بهِِ فَمَنِ اضْطُر غَْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِن اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ةَ وَالدَْمَ عَلَيْكُمُ الْمَيمَا حَرِإن 

অবশ্যই আল্লাহ েতামােদর জন্েয খাওয়া হারাম কেরেছন েকবল মৃত প্রাণীর (েগাশত), রক্ত, শুকেরর মাংস এবং েসইসব“
পশু-পাখী  যা  জবাই  কােল  আল্লাহ  ছাড়া  অন্েযর  নাম  উচ্চারণ  করা  হেয়েছ।  তেব  েকউ  যিদ  সীমালঙ্ঘনকারী  না  হেয়

(িনরুপায় হেয় পেড় এসব খায় তেব, আল্লাহ অিতশয়  ক্ষমাশীল ও অনন্ত করুণাময়।” (১৬:১১৫

মানুেষর  মধ্েয  েকউ  েকউ  েকবল  শাক-সবিজ  েখেয়  থােকন।  আবার  অেনেক  এত  েবিশ  আিমষপ্িরয়  েয,  তারা  সাপ  ও  কুিমেরর
মাংসও  েখেয়  থােকন।  ইসলাম  এই  উভয়  গ্রুপেকই  িতরস্কার  কের।  কুরআেন  আল্লাহ  এ  ব্যাপাের  েয  িদক  িনর্েদশনা
িদেয়েছন  তাই  ভারসাম্যপূর্ণ।  কুরআন  মানুেষর  প্রকৃিতগত  চািহদার  আেলােক  বলেছ,  েগাশত  খাও,  তেব  সব  জন্ত্তুর
েগাশত ও জবাইিবহীন মৃত পশুর েগাশত খােব না, কারণ এ ধরেনর পশুর রক্ত শরীের েথেক যায়। এছাড়াও েসইসব পশু-পাখী
যা  জবাই  কােল  আল্লাহ  ছাড়া  অন্েযর  নাম  উচ্চারণ  করা  হেয়েছ  এবং  কােফর  মুশুিরকেদর  হােত  জবাই  করা  হেয়েছ

েসগুেলাও  খােব  না।

অবশ্য পিবত্র কুরআেনর অন্য সূরার মধ্েযও এ ধরেনর িনর্েদশনা রেয়েছ। হালাল ও হারাম খাদ্য বা জন্তুর ব্যাপাের



ইসলােমর িবধান এেসেছ েসইসব আয়ােত। আর এইসব িবধান েমেন চলা একজন মুসলমােনর জন্য ফরয। অবশ্য এটাও বলা হেয়েছ
েয, েকউ যিদ তীব্র অভাব ও ক্ষুধার কারেণ এ ধরেনর িনিষদ্ধ খাদ্য খায় তাহেল আল্লাহ তােক ক্ষমা করেবন, তেব শর্ত

হল- প্রেয়াজেনর েবিশ েখেত পারেব না।

:এ আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক.  ইসলাম  েকােনা  েকােনা  খাদ্য  বর্জন  করেত  বেলেছ  েকবল  স্বাস্থ্যগত  কারেণই  নয়,  িশরেকর  মত  অপিবত্রতা  েথেক
মুক্ত রাখাও এর অন্যতম প্রধান কারণ। একজন মুসলমােনর খাওয়া- দাওয়াও েতৗিহদ েকন্দ্িরক হওয়া উিচত।

দুই.  ইসলােম েকােনা  অচলাবস্থা েনই। ইসলাম জরুির অবস্থায় িনিষদ্ধ কাজ করােক পাপ িহেসেব ধের েনয় না এবং এ
ধরেনর আচরণেকও ক্ষমা কের।


